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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সুধিমন্ডলী, 

প্রিয় গোপালগঞ্জবাসী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান গোপালগঞ্জ জেলায় এই প্রথমবারের মত একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হলো। গোপালগঞ্জের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পূরণ হলো। দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধির আরেকটি সুযোগ সৃষ্টি হলো। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মিত হয়েছে একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এটি দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। 

সুধিমন্ডলী, 

 আমরা বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নয়নে এ তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। দায়িত্ব গ্রহণের সময় আমরা পেয়েছিলাম একটি বিধ্বস্ত বিদ্যুৎ খাত। এ ভঙ্গুর বিদ্যুৎ খাতের পুনর্গঠনকে অগ্রাধিকার দিয়ে যে কার্যক্রম আমরা শুরু করেছিলাম আজ তা সফল হতে চলেছে। 

এবার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৮৯৪ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ আমরা জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করেছি। ২৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এগুলো থেকে আসবে ৩৩৭৫ মেগাওয়াট। ৫৮৯৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎ প্রকল্প টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। 

'৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরাই সরকারি বেসরকারি উভয় খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য দেশী বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়ে আমরা রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করেছিলাম। বিদ্যুৎ খাতে আমরা শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছিলাম। আমরা ১৬০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যোগ করেছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সরকারগুলোর দুর্নীতি আর সিদ্ধান্তহীনতা আমাদের অর্জনগুলো ধরে রাখতে পারেনি। তারা দেশবাসীকে মহা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ২০০১ সালে আমরা ৪৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রেখে গিয়েছিলাম। ২০০৯ সালে এসে পেলাম মাত্র ৩২৬৮ মেগাওয়াট। 

সুধিবৃন্দ, 

আমরা বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে একটা স্থায়ী ভিত্তির উপর দাড় করাতে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করেছি। এর আওতায় ২০১৫ সালের মধ্যে ১৩৩০০ মেগাওয়াট, ২০২০ সালে ২২৫০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালে ৩৯০০০ মেগাওয়াট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। 

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সংকটকে বিবেচনা করে আমরা প্রতিটি এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছি। ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানীসহ নেপাল ও ভুটান থেকে জল বিদ্যুৎ আনার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেছি। কয়লা ভিত্তিক তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রচলিত জ্বালানির পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদনকেও উৎসাহিত করছি।  

লো-ভোল্টেজ সমস্যার সমাধানে ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। সিস্টেম লস কমাতে স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার সংযোজন করা হচ্ছে। লোড নিয়ন্ত্রণ ও নিরূপনের জন্য ৩৫৮০০টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। দক্ষ ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহারের লক্ষ্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। 

এ পর্যন্ত সারাদেশে বিনামূল্যে ১ কোটি ৫ লক্ষ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল বাল্ব বিতরণ করা হয়েছে। আরও ১ কোটি ৭৫ লক্ষ বাল্ব বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করেছেন, গত কিছুদিন ধরে দেশ প্রায় লোডশেডিং মুক্ত আছে। 

আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আমরা যেন বিদ্যুৎ অপচয় না করি এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হই। 

সামনে আমাদের সেচ মৌসুম। সেচের জন্য বাড়তি বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। সেচের কয়েক মাস আমরা সেচ গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। বিগত বছরগুলোর মতো এবারো সেচ পাম্পে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ফসলের বাম্পার ফলন নিশ্চিত করতে পারবো ইনশাআল্লাহ্। 

সুধিবৃন্দ, 

বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও আমরা দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে পেরেছি। কৃষিতে বাম্পার ফলন হয়েছে। দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। রফতানি ও রেমিটেন্স আয় বেড়েছে। বিনিয়োগ বেড়েছে। সড়ক, রেল, নৌসহ যোগাযোগের সকল খাতে আমরা উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। 

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। আমরা জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করে যেতে চাই। আমরা সুখী-সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, প্রযুক্তি-নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে চাই। আসুন সকলে মিলে দেশের জন্য কাজ করি। 

এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সাথে সংশি​ষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সকলকে ইংরেজী নুতন বছরের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সকলের মঙ্গল কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

... 
